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ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। যে কোনো দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় আপনারাই প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেন। সাধারণ মানুষ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিপদের বন্ধু ভাবেন। দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় বিপণ্ণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের জন্যই আস্থা অর্জন সম্ভব হয়েছে। 

মহান মুক্তিযুদ্ধেও আপনাদের পূর্বসূরীদের রয়েছে গৌরবময় ত্যাগের ইতিহাস। ২৫ মার্চ কাল রাতের প্রথম প্রহরেই পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্থানীয় ছাত্র জনতার সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দেশমাতৃকার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে ২৫ জন অগ্নিসেনা জীবন দান করেন। দীর্ঘদিন পরে হলেও বীর শহীদদের স্মরণে এই ট্রেনিং কমপ্লেক্সে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তাদের অন্যতম। আমাদের দেশ ভূমিকম্প প্রবণ হিসেবে বড় ধরণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ মোকাবেলায় সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস কর্মসূচির (Cyclone Preparedness Programme) আওতায় উপকূলীয় এলাকার জন্য স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা ভূমিকম্পের মতো বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক শক্তি হিসেবে সারা দেশে ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ৬২ হাজার আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির কাজ করছি। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত প্রায় দেড়শ'জন সাংবাদিকও এর আওতায় প্রশিক্ষিত হয়েছেন। 

ইতোমধ্যে বড় ধরণের দুর্যোগে সরকারের প্রতিটি বিভাগের সমন্বিত কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা হিসেবে স্ট্যান্ডিং অর্ডার ফর ডিজাস্টার বা SOD তৈরি হয়েছে। যা দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসা অর্জন করেছে। দুর্যোগ প্রশমন ও দুর্যোগ মোকাবেলায় ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন' প্রণয়ন হয়েছে। 
সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকে পূর্বের সাত বছর অবহেলিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ ও বিশ্বমানের করার জন্য আমরা বাস্তবমুখী অনেক কার্যক্রম নিয়েছি। সংসদের প্রথম অধিবেশনেই আমি সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের ঘোষণা দেই। ফায়ার স্টেশনসমূহের কর্মকান্ডকে কেবল অগ্নি নির্বাপণেই সীমাবদ্ধ না রেখে সেখানে বড় দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানেরও উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রথম দফায় ২৫টি ফায়ার স্টেশন এবং সম্প্রতি ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কার্যকারী পদক্ষেপ সম্পন্ন হয়েছে। 
আমরা এই বিভাগের দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করছি। ২০০৯-এ বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের অগ্নি দুর্ঘটনায় মাত্র একটি অতি পুরনো সুউচ্চ মইয়ের গাড়ি ব্যবহার করতে দেখে দ্রুত আরো ৫টি আধুনিক সুউচ্চ মইয়ের গাড়ি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছি। পাশাপাশি নদী পথে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি রেসকিউ স্পিডবোট এবং খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে নির্মিত ৩টি ফায়ার ফ্লোট প্রদান করেছি। একইভাবে আমরা দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে Bangladesh Machine Tools Factory (BMTF) থেকে আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ করছি। 
২০১০-এ পুরান ঢাকার নিমতলির ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার সময় ফায়ার সার্ভিসের সারা দেশে কেমিক্যাল অগ্নি নির্বাপণের কোনো বিশেষ যান ছিল না। নিমতলির ঘটনার অনতিপর ৫টি কেমিক্যাল টেন্ডার বা কেমিক্যালের আগুন নির্বাপণের গাড়ি প্রদান করেছি। এখন কেমিক্যাল জাতীয় দাহ্যবস্ত্তর অগ্নি দুর্ঘটনা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তাছাড়া ঢাকা শহর থেকে কেমিক্যাল গোডাউন স্থানান্তর করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কেরানীগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী এলাকার পাশে একটি কেমিক্যাল পল্লী গড়ে তোলার কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। 
প্রিয় সুধী, 

আমি খুবই আশ্বস্ত হই, যখন দেখি অগ্নি দুর্ঘটনাসহ প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনায় সাধারণ কর্মীদের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক নিজে উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। এছাড়া আমাদের নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের আমি বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলেই ছুটে যেতে দেখেছি। সকলের নিবেদিত অংশগ্রহণই দুর্যোগ মোকবেলায় আমাদের শক্তি। 
আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা গেলে দেশের জনসাধারণের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে। এ কারণে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কর্মরতদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিকে আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছি। আপনারা জানেন, ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল কর্মীদের জন্য ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ রেশন সুবিধা বাস্তবায়ন করেছি। এই বিভাগের যারা রেশন সুবিধার বাইরে ছিল তাদের সবাইকে পরিপূর্ণ রেশন প্রদান করা হয়েছে। 
স্বাধীনতার পর সকল বাহিনীর পোশাক পরিবর্তন করা হলেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এর বাইরে থেকে গেছেন। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে আমরা তাদের জন্য উন্নতমানের দু'রঙা পোশাক প্রবর্তন করেছি; যাতে তাদের পেশাগত কাজের প্রতিফলন রয়েছে। এর প্রধান রং কমলা, যা বিশ্বব্যাপী উদ্ধারকর্মীরা পরিধান করেন। 

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অতীতে ঝুঁকি ভাতা না পেলেও আমরা তাদের জন্য ঝুঁকিভাতা প্রবর্তন করেছি। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রচলিত পদক প্রদানের সংখ্যা ৫০টিতে উন্নীত করেছি। পদকের সাথে সম্মানী দশ হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে এক লাখ, পঁচাত্তর হাজার ও পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্বমানের ফায়ার স্যুট বিতরণ করা হয়েছে। এখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করে আরো সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হবেন। 
সুধিমন্ডলী, 

প্রশিক্ষিত আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
ফায়ার সার্ভিসে নবগঠিত চৌকষ বাদক দল একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সুশৃঙ্খল এই বিভাগের প্রশিক্ষণ মান ও মনোবল বৃদ্ধিতে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
আমি আনন্দবোধ করছি যে, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছে। কো-হোস্ট হিসেবে ফায়ার সার্ভিস এ বছর জাতিসংঘের International Search And Rescue Advisory Group বা INSARAG কর্তৃক আয়োজিত সার্ক দেশসমূহের জন্য ভূমিকম্প বিষয়ে ০৩ দিনব্যাপী একটি কর্মশালা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। 

প্রিয় সার্ভিস সদস্যগণ, 

অগ্নি নির্বাপণ কর্মীগণ অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেরাও আগুনে দগ্ধ হন। তাদের চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২০ শয্যার একটি বার্ন ইউনিট হাসপাতাল নির্মাণের প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে। 
এই বিভাগের ট্রেনিং কমপ্লেক্স প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়। ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে এখান থেকে বড় পরিসরে স্থানান্তর করে একাডেমীতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক সদস্য তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে অধিকতর দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হবেন বলে আমি আশা করি। কারণ আপনারা যে কাজটি করেন, তাতে সময় ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। দেশের মানুষ আপনাদের প্রতি যে আস্থা পোষণ করে তাতে কোনো অবস্থাতেই শৈথিল্য করা যাবে না। 
পরিশেষে আমি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশব্যাপী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১২- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
